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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ফেরিওলা (s)ዒ
বড়ো বড়ো বাড়িগুলি আর নতুন যে বাডি উঠেছে সেগুলিই কেবল পুরানো বাড়ির কোনো একটা কোণে না ঘেঁযে কমবেশি তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।
শহরে এখন রাত বেশি হযনি। আলো নিভিযে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও অনেকটা নিঝুম হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোক খুব কম। মাঝে মাঝে কোনো দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড়ড়া, কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেচিয়ে পড়া, মুখস্থ করা, দু-একটা বাড়িতে আবার কিন্তু রেডিয়ো বাজছে।
প্ৰকাণ্ড বটগাছটার লােগাও সাদা চুনকাম করা চৌকো একতলা বাড়িটা আবছা আঁধারে বড়োই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটাে সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জুলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘবের সম্বরার গন্ধ। তবু তারাভিরা নীলাকাশ যেমন প্ৰকাশ্য হয়ে ও রহস্যময, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিৰ্থব জমকালো বটগাছটা যেমন জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনই সাধাবণ ইটের বাড়িটির ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মতো। রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।
দালানটার ভিতরে ছোটাে একটু উঠান আছে। এদিকে বেড়ায় ঘেবা বাগান। মাচা আছে তিনটি, লাউ কুমড়ো আর উচ্ছে গাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুলও ফোটে।
বান্না হয় দালানের একটু তফাতে কঁচা চালাঘরে । দালামের ৩৭৩ারে না গিমে বাগান দিয়ে রান্নাঘবে যাওযা যায ।
মায়া উনানে তরকারি চাপিয়ে শরতের ছেলে গণেশের গাযোেব ঘামাচি মাবিছিল, কেশবকে দেখে তার মুখে একটু অদ্ভুত রকম শাস্ত আর মিষ্টি হাসি ফোটে ।
কেশব বলে, শরৎদা গুড় পাঠিযেছে।
গুড়ের ঠোঙােটা বেখে মায়া গণেশের চিবুকে চুমু খেযে বলে, এবাব পড়বে যাও তো মানিক। "আব্ব পাহারা দিতে হবে না।
দালান কাছেই, মানুষ কথা বললে শোনা যায। কিন্তু সন্ধ্যার প”, “গালাঘরে এক রাধতে মায়ার ভয় করে। একজনকে তার সঙ্গো থাকতে হয় ।
চালার এপাশে কাছাকাছি আর বাড়ি নেই, গাছপালা জঙ্গল আর পুকুর। তার ওদিকে কেশবের বাড়ি।
কেশব তামাশা করে বলে, সন্ধ্যারাতে এত ভয় ?
মায়া বলে, ভয় করবে না ? ওই আঁধার জঙ্গল, গণেশ ছিল। তবু গা-টা ছমছম করছিল।
বছরখানেক আগেও ডিাবরি। জুলত এ ঘবে, আজকাল শালের খুঁটির গায়ে বসানো ল্যাম্প আলো দেয় ।
মায়া বলে, মুখ শুকনো দেখছি ? খুব খাটিযেছে বুঝি আ৩ :
না, সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।
তবে ?
একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।
ল্যাম্পের রঙিন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না। কী রকম পাংশু বিবৰ্ণ হয়ে গেছে মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই। আর ঠোঁট ফাক হয়ে আছে দেখে অনুমান করা যায়। সে কী রকম ভড়কে গেছে।
মায়া বুপসি কিনা ব.শ কঠিন। তবে তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানায় তার লাবণ্য ঢলঢল করছে। সস্তা তাতেব শাড়িটাই যেন তাকে ভালো মানিয়েছে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৪:৪৩টার সময়, ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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